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ইসলােম ব্যবস্থাপনা পদ্ধিত সম্পর্েক স্বতন্ত্র সংক্িষপ্ত িকন্তু গুরুত্ববহ িনবন্ধ প্রকাশ করাই আমােদর
উদ্েদশ্য। প্রকৃতপক্েষ সমসামিয়ক িবশ্েব ইসলােমর দৃষ্িটেকাণ েথেক ব্যবস্থাপনার িবষয়িট গেবষকেদর কােছ

অপিরিচত। এমনিক িশক্িষত মুসলমান, যারা আদর্শগতভােব ইসলােম িবশ্বাস কের, তারা ইসলামী ব্যবস্থাপনা সম্বন্েধ
সাধারণ ধারণা থাকা সত্ত্েবও িবস্তািরতভােব এর ব্যাখ্যা কামনা কের।

যথার্থ ইসলামী ব্যবস্থাপনা েকানিট? অৈনসলামী ব্যবস্থাপনা েথেক িকভােব এটা পৃথক? এই পার্থক্েযর প্রকৃিত
িক ধরেনর? ইসলামী ও অৈনসলামী ব্যবস্থাপনা িক সম্পূর্ণ িভন্ন ধরেনর িবষয়? যিদ তাই হয় তাহেল এ পার্থক্েযর

?লক্ষণ কী

এভােব  ইসলামী  ব্যবস্থাপনার  ব্যাখ্যা  করা  সবার  জন্যই  প্রেয়াজন।  ব্যবস্থাপনার  সঙ্েগ  যারা  জিড়ত
বাস্তবক্েষত্ের  েসটা  প্রেয়াগ  করার  জন্য  তােদর  এ  সম্পর্েক  পূর্ণাঙ্গ  জ্ঞান  অর্জন  করা  দরকার।  আর  যারা

পণ্িডত  ব্যক্িত  তােদর  তুলনামূলক  আেলাচনা  ও  গেবষণার  জন্য  এটা  প্রেয়াজন।

েযেহতু  প্রিতিট  পৃথক  মতাদর্েশরই  িনজস্ব  ৈবিশষ্ট্যপূর্ণ  আদর্শ,  মূল্যেবাধ  ও  পদ্ধিত  আেছ  এবং  সবিকছুই  ঐ
কাঠােমার মধ্য েথেকই িবচার িবেবচনা করা হয় েসেহতু প্রিতিট মতাদর্েশরই িনজস্ব ব্যবস্থাপনা পদ্ধিত রেয়েছ ও

একটা েথেক আেরকটার ব্যবস্থাপনা পদ্ধিত সম্পূর্ণ পৃথক এবং েমৗিলক ও ব্যাপকিভত্িতক পার্থক্য িবদ্যমান।

এভােব  প্রিতিট  মতাদর্েশরই  িনজস্ব  ব্যবস্থাপনা  পদ্ধিত  রেয়েছ  যা  অন্যান্য  মতাদর্েশর  ব্যবস্থাপনা  পদ্ধিত
েথেক অর্থগত, গুণ ও মানগত িদক, পিরিধ, আন্তঃসংেযাগ, িবভাগ- সংক্েষেপ বলেত েগেল সবিদক িদেয়ই পৃথক। এভােব শুধু
ইসলামী  এবং  অৈনসলামী  ব্যবস্থাপনা  পদ্ধিতই  নয়,  প্রকৃতপক্েষ  বলেত  েগেল  প্রিতিট  মতাদর্েশরই  িনজস্ব

ৈবিশষ্ট্যপূর্ণ  প্রশাসিনক  পদ্ধিত  রেয়েছ,  যােত  একটা  েথেক  আেরকটার  অবশ্যই  পার্থক্য  িবদ্যমান।

সকল  ব্যবস্থাপনা  পদ্ধিতরই  বাহ্য  কাঠােমা  ও  বিহরঙ্েগ  িকছুটা  সাদৃশ্য  িবদ্যমান।  এর  মধ্েয  আেছ  সমন্বয়,
েযাগােযাগ, পিরচালনা, িনর্েদশনা, তত্ত্বাবধান ইত্যািদ। িকন্তু সত্িযকার অর্েথ যিদ আমরা এর প্রিতিটর গভীের
যাই তাহেল েদখা যােব একিট মতবাদ বা পদ্ধিতর ধারণা েকান েকান সময় আেরকিট মতবাদ বা পদ্ধিতর ধারণার সম্পূর্ণ
িবপরীত। তেব েকান েকান ক্েষত্ের পুেরাপুির মৈতক্য িবদ্যমান থাকেত পাের, েযমন ৈবজ্ঞািনক ও কািরগির ক্েষত্ের
(উদাহরণ  িহসােব  বলা  যায়,  দুিট  পৃথক  প্রশাসিনক  পদ্ধিতেত  একই  ধরেনর  কম্িপউটার  ইউিনট  ব্যবহৃত  হয়),  তেব
পদ্ধিতসমূেহর কাঠােমার িবষয়বস্তুর আওতার মধ্য েথেক িবেবচনা করেল েদখা যােব তােদর মধ্েয পার্থক্য রেয়েছ

এবং িবিভন্নমুখী গিত তারা অর্জন কেরেছ।

সুতরাং  দুিট  পদ্ধিতর  কর্মচারী  এবং  ৈবজ্ঞািনক  ও  কািরগির  িবষেয়  সাদৃশ্য  রেয়েছ  বেল  মেন  হেলও  সার্িবকভােব
েদখেত  েগেল  তােদর  মধ্েয  পার্থক্যই  পিরলক্িষত  হেব।  আমােদর  দৃষ্িটেত  প্রকৃত  ইসলামী  ব্যবস্থাপনা  পদ্ধিত



পিবত্র  কুরআন  এবং  ইসলােমর  মহান  েনতােদর  বক্তব্য-িববৃিত  েথেক  উৎসািরত।  এ  ব্যাপাের  আমােদর  সাংস্কৃিতক
ঐিতহ্য খুবই সমৃদ্ধ। এখােন আমরা িমসের িনযুক্ত গভর্নর মািলক আশতােরর প্রিত হযরত আলী (আ.)-এর িনর্েদশাবিল

েবেছ িনলাম এবং এগুেলার িবেশষ ৈবিশষ্ট্েযর জন্য আেলাচনার িভত্িত িহসােব গ্রহণ করলাম।

মািলক আশতােরর প্রিত প্রথম ইমােমর িনর্েদশনামা েযেহতু ইসলামী সরকােরর প্রধােনর পক্ষ েথেক সরকারী ফরমান
িহসােব জাির হেয়িছল েসেহতু এটা একটা প্রত্যক্ষ প্রশাসিনক িবষয় ও আেবদন। এেত ইসলামী ব্যবস্থাপনার আদর্শ ও
নীিত সরকারীভােব ব্যাখ্যা করা হেয়েছ। হযরত আলী (আ.)-এর িনর্েদশনামার শুরুেত িতিন বেলন, ‘মািলক ইবেন হািরস
আশতােরর প্রিত আমােদর এই িনর্েদশ : িমশের খাজনা আদায়, েসখােন শত্রুেদর িবরুদ্েধ যুদ্ধ করা এবং শহর ও নগেরর
উন্নয়ন  ও  িনর্মােণর  জন্য  তাঁেক  েসখানকার  গভর্নর  িনেয়াগ  করা  হেলা।’  ঐ  ফরমান  েথেক  উৎসািরত  ইসলামী

:  ব্যবস্থাপনা  পদ্ধিতর  িকছু  েমৗিলক  নীিতমালা  িনম্েন  প্রদত্ত  হেলা

১. এটা ইসলামী আদর্শিভত্িতক ৈনিতকতার একটা দৃশ্যমান িবষয়। েযেহতু হযরত আলী (আ.)-এর িনর্েদশনামা শুরু হেয়েছ
আল্লাহর নােম েসেহতু এেত প্রমািণত হয় েয, ইসলামী ব্যবস্থাপক ও প্রশাসকেদর আল্লাহর ওপর িবশ্বাস রাখেত হেব,
িযিন হচ্েছন সকল আেবগ-অনুভূিত,  িচন্তা-ভাবনা,  কথা  ও  কােজর েকন্দ্রিবন্দু। এভােব তােদর দৃষ্িটেত ৈদিহক ও
ৈবষিয়ক দৃশ্যমান িবশ্েব তােদর অস্িতত্ব সীমাবদ্ধ নয়, িকংবা পৃিথবীর কেয়ক বছেরর জীবেনর মধ্েযই তােদর জীবন
সীমাবদ্ধ  নয়।  বরং  মৃত্যুর  পর  এবং  তারও  পের  মানুেষর  জীবন  রেয়েছ।  এর  সঙ্েগ  বাইেরর  দৃশ্যমান  িবষয়  ছাড়াও

অভ্যন্তরীণ  িবষয়  বা  প্রকৃিত  রেয়েছ  যােক  ইসলাম  গুণগত  মান  িদেয়  ব্যাখ্যা  কের  থােক।

এভােব  একজন  মুসলমান  প্রশাসক  আল্লাহ  ও  পরকাল,  পিবত্র  কুরআন  ও  নামােজ  িবশ্বাস  কেরন  এবং  ইসলামী  ৈনিতকতা
দৃঢ়ভােব  অনুসরণ  কেরন।

২.  প্রত্েযক খাঁিট মুসলমান এবং িবেশষ কের মুসলমান প্রশাসকরা এক আল্লাহেত িবশ্বাস কেরন এবং তাঁরই ইবাদাত
কেরন।  একজন  ব্যক্িত  িকভােব  িনেজেক  ও  সৃষ্টজগৎেক  েদেখ  স্বাভািবকভােবই  তার  উপর  িনর্ভর  কের  তার  কর্ম
সম্পাদন। েয ব্যক্িত বস্তুবাদ ও প্রকৃিতবােদর উপর িবশ্বাস কের এবং িনেজেক বস্তু েথেক সৃষ্ট বেল িবেবচনা
কের ও পুেরাপুির পশুর ৈবিশষ্ট্য তার মধ্েয িবদ্যমান বেল মেন কের তা হেল স্বাভািবকভােবই ঐ ব্যক্িতর ৈনিতকতা
ও আচরণ প্রাকৃিতক শক্িতর কর্মকাণ্ডিভত্িতক। একজন তাওহীদবাদী ইবাদতকারী েথেক েমৗিলকভােবই েস হেব িভন্নতর।

একথা  বলা  ভুল  হেব  না  েয,  েকান  ব্যক্িতর  ব্যবস্থাপনা  সম্পর্িকত  দর্শন  িনর্ভর  কের  েস  ব্যক্িত  িনেজেক
বস্তুবাদী, ৈনরাজ্যবাদী িকংবা িবশ্ব চরাচেরর সবিকছু সৃষ্িটকারী এক আল্লাহর সৃষ্ট জীব িহসােব ভােব তার উপর।

হযরত আলী (আ.) িমসের িনযুক্ত গভর্নেরর প্রিত প্রদত্ত িনর্েদশনামার শুরুেতই িনেজেক আল্লাহর েগালাম িহসােব
উল্েলখ কেরেছন এবং এেত একজন মানুষ িহসােব তাঁর দৃষ্িটভঙ্িগ ফুেট ওেঠ। এেত আেরা েয িবষয়িট ফুেট ওেঠ তা হেলা,
তাঁর  িনেয়াগকৃত  এবং  অন্যান্য  ইসলামী  প্রশাসক  কী  িবশ্বাস  করেব  ও  িকভােব  কাজকর্ম  পিরচালনা  করেব  তা
প্রত্যাশা কেরেছন। আমরা জািন, হযরত আলী (আ.) সকল সৎ গুণাবিলর অিধকারী িছেলন এবং িতিন িছেলন ব্যিতক্রমধর্মী
দয়ালু,  যা  একমাত্র  মহানবী  হযরত  মুহাম্মাদ  (সা.)  ছাড়া  অন্য  কােরা  মধ্েয  েদখা  যায়িন।  িতিন  ইসলামী  সরকােরর
ক্ষমতার শীর্ষিবন্দুেত বেসিছেলন এবং িতিন িছেলন এই সরকােরর প্রাথিমক ব্যক্িতত্ব। তাঁর িনেজর িববৃিত েথেক
আমরা উপলব্িধ করেত পাির েয, আল্লাহর উপর িবশ্বাস স্থাপন করা হচ্েছ সর্েবাচ্চ গুণ এবং এটা হযরত মুহাম্মাদ



(সা.)-এর েবলায়ও একই সত্য ধারণ কের।

এই ধারণা স্রষ্টার সামেন সকলেক একই পর্যােয় বা সমানভােব গণ্য কের থােক। এটা হচ্েছ সকেলর জন্য, িবেশষ কের
ইসলামী শাসক ও ব্যবস্থাপকেদর জন্য সতর্কতা সংেকত,  যােত বলা হেয়েছ,  গর্িবত,  স্বার্থপর,  উদ্ধত ও েশাষক হওয়া
যােব না। যােদরেক শাসন করা হচ্েছ তারা েকানভােব িনকৃষ্ট বা িনম্ন পর্যােয়র- এটা েকান মেতই কখেনা শাসক বা

ব্যবস্থাপকরা মেন করেত পারেব না। কারণ, সকলেকই সমানভােব সৃষ্িট করা হেয়েছ।

এভােব শাসকরা শািসতেদর সঙ্েগ অন্যায়ভােব েকান আচরণ করেত পারেব না। তােদর পদ ও মর্যাদা প্রদােনর উদ্েদশ্য
হচ্েছ তারা িনষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা, গর্ব ও অন্যান্য খারাপ িদক পিরহার করেত পাের িকনা তা পরীক্ষা করা।

একজন ধর্মপ্রাণ মানুেষর িনকট আকাঙ্ক্ষা, নাম ও যশ এবং পদমর্যাদার অিভলাষ হচ্েছ তুচ্ছ ব্যাপার। আমােদর আেরা
মেন রাখেত হেব েয, মানুেষর জাগিতক চািহদার শুরু হয় সবেচেয় প্রাথিমক স্তেরর পশুবৎ উদরসর্বস্বতা িদেয় আর েশষ

হয় নাম ও যশ লােভর আকাঙ্ক্ষার মধ্য িদেয়।

৩.  ঊর্ধ্বতন  কর্তৃপক্ষ  ও  শৃঙ্খলার  প্রিত  শ্রদ্ধােবাধ  :  একজন  ইসলামী  ব্যবস্থাপেকর  কর্তব্য  হচ্েছ
প্রিতষ্ঠান,  িনয়ম-শৃঙ্খলা  ও  কােজর  শ্েরিণিবভাগ  এবং  িহসাব  ইত্যািদ  িবষেয়র  প্রিত  শ্রদ্ধা  েপাষণ  করা।
অসংগিঠত পন্থায় এবং েখয়াল খুিশমত েকান িকছু করা যােব না। সংগিঠত পন্থায় েকান কাজেক গুরুত্ব সহকাের িনেত

হেব।

িমসেরর গভর্নেরর প্রিত িনর্েদশনামায় প্রথেমই েয িবষয়িটর উপর গুরুত্ব েদয়া হেয়েছ েসিট হেলা আন্তিরকতা এবং
গুরুত্ব  সহকাের  েয  েকান  িবষয়েক  েনয়া।  উপরস্থ  কর্মকর্তােক  িনম্নপদস্থেদর  মান্য  করার  পদ্ধিতেক  গুরুত্ব
সহকাের গ্রহণ করেত হেব। মািলেকর প্রিত হযরত আলী (আ.)-এর েয িনর্েদশ তা আবার মািলেকর িনর্েদশ হেয় তাঁর িঠক
পেরর  পদমর্যাদার  কর্মকর্তার  ওপর  িগেয়  বর্তায়  এবং  তা  ক্রমশ  িনেচর  কর্মকর্তােদর  উপর  িগেয়  আেরািপত  হয়।

প্রত্েযেকই  তার  উপরস্থ  কর্মকর্তার  িনর্েদশ  মানেত  প্রিতশ্রুিতবদ্ধ।

৪.  ইসলামী  ব্যবস্থাপনা  আল্লাহর  ইবাদতরূেপও  গণ্য।  হযরত  আলী  (আ.)-যখন  বেলন,  িতিন  আল্লাহর  িনর্েদশ  অনুসরণ
কেরেছন  তখন  িতিন  উপলব্িধ  কেরন  েয,  ইসলামী  ব্যবস্থাপনা  হচ্েছ  প্রকৃতপক্েষ  এক  ধরেনর  ইবাদত।  সর্েবাচ্চ
িনর্েদশদাতা  হচ্েছন  আল্লাহ  তাআলা  স্বয়ং  িযিন  অন্যেদর  উপর  ক্ষমতা  অর্পণ  কেরন।  এটা  তােদরেক  একটা  িবেশষ

আইনগত  ৈবধতা  প্রদান  কের।

ইমাম জাফর সািদক (আ.) েথেক বর্িণত একিট হাদীেস উল্েলখ আেছ, আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-েক নবুওয়াত দান
করার  পূর্েব  তাঁেক  একজন  ইবাদতকারী  িহসােব  পছন্দ  কেরন  এবং  িবেশষ  িমশেনর  জন্য  তাঁেক  একজন  বন্ধু  ও  ইমাম

িহসােব  বাছাই  কেরন।

৫.  ইসলামী প্রশাসেকর জন্য প্রেয়াজনীয় গুণাবিল :  একজন ব্যবস্থাপকেক সর্বপ্রথম অবশ্যই আল্লাহর েগালাম হেব
হেব,  তাঁর  পেথ  একাগ্রিচত্েত  জীবন  পিরচালনা  করার  অর্েথই  তা  হেত  হেব।  স্বার্থপরতা,  কামপ্রবৃত্িতর  েমাহ,
অর্থেলাভ ও লালসা পিরত্যাগ কের আল্লাহেক ভােলাবাসেত হেব। উপরন্তু সর্বেশষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর উপর



পূর্ণ িবশ্বাস থাকেত হেব এবং এই িবশ্বাস দৃঢ়ভােব ফুেট উঠেত হেব তাওিহদী প্রকৃিতর ইবাদােতর মধ্য িদেয়। তেব
শুধু  আল্লাহর  েগালাম  হওয়াই  যেথষ্ট  নয়।  ব্যক্িতগত  ৈবিশষ্ট্য  অর্জন  করেত  হেব  এবং  ধারণাগত  ও  ব্যবহািরক
জ্ঞান-িবজ্ঞান, কলােকৗশল, িনরীক্ষাধর্মী িবজ্ঞান সম্বন্েধ পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকেত হেব। এ ছাড়া তােক কেয়কিট

সামািজক গুণাবিলরও অিধকারী হেত হেব।

৬. ইসলামী ব্যবস্থাপনা হচ্েছ একিট অঙ্গীকার ও আল্লাহর উপর িবশ্বাস। আমরা হযরত আলী (আ.) েথেক বুঝেত পাির েয,
ইসলামী তত্ত্বাবধান হচ্েছ একিট েখাদায়ী িনর্েদশ এবং একিট সুিনর্িদষ্ট মতাদর্শ তথা ইসলােমর সঙ্েগ চুক্িত।

এ েথেক আমরা এর গুরুত্ব ও মহান দািয়ত্ব সম্বন্েধ উপলব্িধ করেত পাির।

একজন মুসলমান প্রশাসেকর সকল লক্ষ্য বা উদ্েদশ্য সুিনর্িদষ্টভােব তার মেন অবশ্যই পিরষ্কারভােব থাকেত হেব
এবং েস অনুসােরই তােক দািয়ত্ব পালন কের েযেত হেব। একজন মুসলমান ব্যবস্থাপেকর প্রকৃত কর্তব্য কী,  এগুেলা
িকভােব,  েকান  পর্যােয়  পালন  করা  যােব  এবং  অন্যান  িবস্তািরত  িবষয়  সম্পর্েক  তার  মেন  ফিটেকর  মত  স্বচ্ছ  ও
পিরষ্কার  ধারণা  অবশ্যই  থাকেত  হেব।  হযরত  আলী  (আ.)  িমসের  িনযুক্ত  গভর্নর  মািলেকর  প্রিত  েয  িনর্েদশনামা
- প্রদান কেরন তার শুরুেতই গভর্নেরর দািয়ত্ব পিরষ্কারভােব িতিন উল্েলখ কেরন। এগুেলা িনেচ প্রদান করা হেলা

;ক. িমসের খাজনা আদায়

;খ. শত্রুর িবরুদ্েধ িজহাদ ও সংগ্রাম করা

;গ. িমসেরর িবষয়সমূহ সম্পর্েক দৃষ্িট েদয়া ও েসগুেলা সংগিঠত করা

ঘ. িমসরীয় নগরসমূেহর উন্নয়ন ও জনবসিত গেড় েতালা।

এসব  প্রিতিট  িবষেয়র  জন্য  সংগিঠত  প্রিতষ্ঠান  ছাড়া  এর  েকানটাই  সম্পাদন  করা  সম্ভব  নয়  এবং  হযরত  আলী  (আ.)
সংক্িষপ্ত  আকাের  েসগুেলারই  সুপািরশ  েপশ  কের  েগেছন।


